বারিমুগ-৬
জাতের বৈশিষ্ট্যঃ
· বীজের রং গাঢ় সবুজ
· ১০০০ বীজের ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম
· সারকোস্পরা ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল
· এ জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় সবগুলো ফল একসাথে পাকে
· জীবনকাল  ৫৫-৬০ দিন
· হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১৫০০ কেজি।
জমি তৈরীঃ
মুগডাল মোটামোটি সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যেতে পারে। তবে সুনিস্কাশিত উঁচু, বেলে দোঁআশ বা পলি দোঁআশ মাটিতে ভাল জন্মে থাকে। যদি পানি জমে না থাকে তবে কাদাঁ মাটিতেও এর চাষ করা সম্ভব। জমিতে বেশী আগাছা থাকলে জমির প্রকারভেদে জমিতে আগাছার পরিমাণ অনুযায়ী ২-৩টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। মোটামুটি উর্বর জমি হলে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। জমি অনুর্বর হলে হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি টিএসপি এবং ৬০ কেজি এমপি সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে।
বপনের সময়ঃ
বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে সাধারণত তিনটি সময়ে মুগডালের চাষ করা যায়। 
খরিপ-১ : মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের জেলা সমূহে ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত 
              (ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত)।
খরিপ-২ : উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জেলা সমূহে প্রায় সারাদেশে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আশ্বিন মাসের 
              প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত (আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সেপ্টেমবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত)।
বিলম্ব রবি : দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমূহে মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত   

                (জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত)।
বপন পদ্ধতিঃ
একক, আন্ত:, মিশ্র ও সাথী ফসল হিসাবে এর বপন পদ্ধতি দু’ধরনের ছিটানো ও লাইন করে। লাইন বা সারি করে মুগডাল চাষ করলে ফলন, ছিটানো পদ্ধতির চেয়ে তুলনামুলকভাবে বেশী পাওয়া যায়। কারণ সারিতে বীজ বপন করলে প্রতিটি গাছ সমান ভাবে বেড়ে উঠতে পারে। গাছের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং সূর্যালোক সমানভাবে পেতে পারে ফলে ফলনও বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া সারি করে বপন করলে মাঠের আন্ত:পরিচর্যা ভালভাবে করা যায়। সারি করে বপন করার জন্য সারি থেকে সারির সর্বোৎকৃষ্ট দূরত্ব হলো ৩০ সেঃ মিঃ এবং বীজ ৬-৭ সেঃ মিঃ গভীরতায় বপন করলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায়।
বীজের পরিমাণঃ
তুলনামূলকভাবে ছিটানো পদ্ধতিতে বীজ বপন পদ্ধতির চেয়ে বেশী লাগে। সারি করে বপন করলে প্রতি হেক্টরে বারিমুগ-৬ জাতের বীজ ৩৫-৪০ কেজি লাগে।
অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যাঃ
মুগডাল চাষের জন্য খুব একটা পানির প্রয়োজন পডে না। তবে বপনের পূর্বে যদি জমিতে অপর্যাপ্ত রস থাকে তাহলে বপনের পূর্বে একটি হালকা সেচ দিলে ভাল অংকুরোদগম ও ফলন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। সেচ দেয়ার ফলে জমির উপরিস্তর শক্ত হয়ে যায় তাই কয়েকদিন পর নিড়ানী বা খুপরী দিয়ে উপরের শক্ত স্তর ভেঙ্গে দিতে হবে।
আগাছা দমনঃ
মুগডাল যদি ছিটানো পদ্ধতিতে বপন করা হয় তাহলে আগাছ দমন করা খুব কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে ফলন তুলনামূলকভাবে কম হয়। ভাল ফলন পেতে হলে অংকুরোদগমের ২০-২৫ দিন পর অবশ্যই একবার আগাছা দমন করতে হবে।
সার প্রয়োগঃ
হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি টিএসপি এবং ৬০ কেজি এমপি সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করে ফসল বৃদ্ধি করা যায়।
রোগ ও পোকা মাকড় দমনঃ
বারিমুগ-৬ জাতটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল ক্ষমতা বেশী। পাতার সারকোস্পোরা দাগ রোগ পাতায় লালচে বাদামী দাগ দেখলেই বুঝতে হবে এ রোগের আক্রমণ হয়েছে। আক্রমণ বেশী হলে পাতা ঝরে পড়ে। এ রোগ দমনের জন্য ব্যভিস্টিন নামক ছত্রাকনাশক ০.২% হারে ১০-১২ দিন অন্তর তিনবার স্প্রে করে দমন করা যায়। গাছে শুটি আসতে থাকলে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকা দমনের জন্য ১ লিটার পানিতে ১ মিঃ লিঃ রিপকর্ড ১৮ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
ফলন সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণঃ
ফসলের প্রায় সমস্ত শুটি যখন কালচে রং ধারণ করবে তখনই ফসল সংগহ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে শুটিসহ গাছ কেটে শুকানোর অসুবিধার জন্য শুধু শুটি সংগ্রহ করে তা ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ঝাড়াই করতে হবে। শুটি সংগ্রহের পর গাছের পাতা, কান্ড ইত্যাদি জমিতে চাষ দিয়ে মিশিয়ে দিলে সবুজ সারের কাজ হয়। পরবর্তী বছরে বীজ রাখার জন্য বীজকে ভাল করে রোদে শুকিয়ে বায়ু নিরোধক মাটির কলস/মটকা অথবা টিনে পলিথিন দিয়ে রেখে দিতে হবে।
